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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি >Qa
রাখাল আর দাঁড়ায় না। বাইরে গিযে ছেড়া স্যান্ডেলে পা ঢুকিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ
করে ।
ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্মলা তাব পালিযে যাওযা চেয়ে দেখে।
সোনা যে ওজনে এত ভারী রাখালের জানা ছিল না। বিশ্বব মাব সেকেলে ধরনের গযনাগুলিও বেশ পরিপুষ্ট। কেঁচায় বাধা ক-খানা মাত্র গয়নাব ওজনটা বাখাল প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে।
ভোলার মা আজও ডিম বেচিতে বেরিযেছে, প্যাসেজে ডিমেব টুকবি সামনে রেখে সে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল আশার জন্য। আশা হাত ধুয়ে এসে দর করে পছন্দ কবে ডিম কিনবে।
ভোলার মাই রাখালকে সাবধান করে দেয়, ব্যাগটা পইড়া যাইবো, ঠিকভাবে থোন। টাকা নেই, কিন্তু পুরানো শখের মানিবাগটা আছে। পড়ি পড়ি অবস্থা থেকে ব্যাগটা পকেটের ভিতর ঠেলে দিয়ে রাখাল ঘরে চলে যায।
আজও সোজা দু-নম্বব ছাত্রটিকে পড়াতে চলে যাবার বদলে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে নানা কথা মনে হয়। সাধনার। আজও কি রাখাল প্রত্যাশা করেছে যে সাধনা নিজে থেকে মুখ ফুটে তাকে হারের কথা বলবো ?
সামনাসামনি এ টালবাহানা অসহ্য মনে হওয়ায্য সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে তার উনানের পাশে চলে যায়। তাতে সুবিধাই হয় রাখালের। কেঁচা থেকে খুলে গয়না। কটা একটুকরো ন্যাকড়ায় বেঁধে একখানা আস্ত খবরের কাগজে জড়িয়ে পুটলি কবে নেবার সুযোগ পায়।
চাকবির খববের আশায় আজও সে প্রতি ববিবার। দুখানা কাগজ কেনে, মাঝে মাঝে দরখাস্তও | বিছানায় স্থির হয়ে বসে মিনিটখানেক সে ভাবে। নিজেব ভিতবটা তার এত বেশি ধীব শাস্ত মনে হয় সে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো আযনায নিজেব মুখ দেখে প্ৰায্য চমকে ওঠে ।
গামছায় মুখ মুছে সে মৃদুস্বরে সাধনাকে ডাকে। সাধনা ঘরে এলে বলে, তোমার হারটা দাও। Great a আজ একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। তোমার কিছু করতে হবে না। করতে হবে না ? না। যা করবার। আমিই করব। একটু যদি ভাববার সময় পেত সাধনা !! আচমকা ডেকে বিনা ভূমিকায় হারের কথা না তুলে তার প্রস্তাবের জবাব দেবার জন্য কয়েক মিনিট প্রস্তুত হবার সময় যদি রাখাল তাকে দিত ! এমন স্পষ্টভাবে সোজাসুজি রাখালকে বাতিল করে দেওয়ার বদলে এই সুযোগে সে নিশ্চয় রাখালকে জানিয়ে দিত যে হারের ব্যবস্থা সে ইতিমধ্যেই অর্ধেকটা করে ফেলেছে।
রাখাল চলে যাবার পর সাধনা এই কথাই ভাবে আর আপশোশ করে। রাখাল নিজে থেকে নরম হয়ে তার কাছে হাব মানতে চাইল আর সে কিনা সংঘাতের জের টেনে আরও উগ্র, আরও কঠিন হয়ে উঠল!
রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবে, এই তো স্পষ্ট লক্ষণ বিকারের। হিসাব তার ভুল হয়নি, মাথা সাধনার বিগড়ে যেতে বসেছে। কঠিন রোগের চিকিৎসার মতোই এই কঠিন দারিদ্র্যের চাপ থেকে সাধনাকে একটু মুক্তি দেওয়া আজ একান্তভাবে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে দুর্দশা হয়তো তার
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